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সাধারণভােব আহেল বাইত বলেত নবীবংেশর সদস্যেদর বুঝায়। অর্থাৎ মহানবী (সা.)-এর কন্যা হযরত ফািতমা যাহরা (আ.)
ও  তাঁর  পিরবারবর্গ।  েকউ  েকউ  ‘আহেল  বাইত’  বলেত  মহানবী  (সা.)-এর  েগাটা  পিরবারবর্গেক  বুিঝেয়  থােকন।  তেব
কুরআনুল  কিরেমর  আয়াত  এবং  কেয়কিট  সহীহ  হাদীস  অনুসাের  হযরত  ফািতমা  যাহরা  (আ.),  হযরত  আলী  মুরতাজা  (আ.)  এবং

তাঁেদর দুই পুত্র হযরত হাসান (আ.) ও হযরত েহাসাইন (আ.) এই চারজনেক মহানবীর আহেল বাইত িহসােব গণ্য করা হয়।

আল্লাহর িকতাব আল কুরআেন বলা হেয়েছ : ‘েহ নবী পিরবার! আল্লাহ েতা েকবল চান েতামােদর েথেক অপিবত্রতা দূর করেত
(এবং েতামােদরেক সম্পূর্ণরূেপ পিবত্র করেত।’ (সূরা আহযাব : ৩৩

উপিরউক্ত আয়াত শরীেফ ‘নবী পিরবার’ বলেত েয উল্িলিখত চারজনেক বুঝােনা হেয়েছ তা নবীপত্নী হযরত উম্েম সালামা
(রা.)  কর্তৃক বর্িণত একিট হাদীস েথেক প্রমািণত হয়। হযরত উম্েম সালামা (রা.)  বর্ণনা কেরন,  “এই আয়াতিট আমার
গৃেহ  অবতীর্ণ  হয়।  এই  সময়  আলী,  ফািতমা,  হাসান,  েহাসাইন  এই  চারজন  আমার  গৃেহ  উপস্িথত  িছেলন।  রাসূল  (সা.)  এই

”চারজনেক কম্বেল জিড়েয় বেলন : ‘এরাই আমার আহেল বাইত’।

এই হাদীসিট িতরিমজী শরীফ, বায়হাকী শরীফ, মুসতাদরােক হািকম প্রভৃিত িনর্ভরেযাগ্য হাদীসগ্রন্েথ সংকিলত আেছ।
ইমাম  হািকম  ও  ইমাম  িতরিমযী  উভেয়ই  এই  হাদীসেক  সহীহ  বেলেছন।  উপিরউক্ত  আয়ােতর  ব্যাখ্যায়  আল্লামা  সুয়ূিতও
‘তাফসীের দুরের মানসূের’ এ হাদীস উল্েলখ কেরন। উপিরউক্ত হাদীস েথেক েবাঝা যায়, নবীপত্নী হযরত উম্েম সালামা
আহেল বাইেতর অন্তর্ভুক্ত িছেলন না। কারণ, উপিরউক্ত আয়াত শরীফ তাঁর ঘের নািযল হওয়া এবং িতিন স্বয়ং মহানবী
(সা.)-এর স্ত্রী হওয়া সত্ত্েবও মহানবী (সা.) তাঁেক ঐ সময় তাঁর চাদের শািমল কেরনিন। এ প্রসঙ্েগ আেরা বর্িণত
আেছ  :  মহানবী  (সা.)  যখন  উপিরউক্ত  চারজনেক  জিড়েয়  ধের  েদায়া  করিছেলন  তখন  হযরত  উম্েম  সালামা  বেলিছেলন,  ‘েহ
আল্লাহর রাসূল! আিমও িক এই দেলর (অর্থাৎ আহেল বাইেতর) অন্তর্ভুক্ত নই?’ এর জবােব মহানবী (সা.) বেলিছেলন : ‘না,
তেব  েতামার  িনজস্ব  িবেশষ  মর্যাদা  রেয়েছ,  েতামার  ভিবষ্যৎ  উজ্জ্বল।’  আল্লাম  সুয়ূিত  প্রণীত  ‘তাফসীের  দুরের

মানসূর’।

এ প্রসঙ্েগ আেরা উল্েলখ করা যায়, ঐিতহািসক মুবািহলার ঘটনা। খ্িরস্টানেদর সােথ মুবািহলা করার জন্য আল্লাহ
তাআলা মহানবী (সা.)-েক আেদশ িদেয় সূরা আেল ইমরােনর ৬১ নং আয়াত নািযল কেরিছেলন। মহানবী (সা.) আল্লাহর আেদশ
অনুযায়ী হযরত ফািতমা (আ.)  হযরত আলী (আ.),  হযরত হাসান (আ.)  ও হযরত েহাসাইন (আ.)-েক একত্র কের মুবািহলার জন্য
যাত্রা কেরন। যাত্রার প্রাক্কােল উপিরউক্ত চারজনেক িনেজর চাদের জিড়েয় আল্লাহর কােছ েদায়া কেরিছেলন : ‘েহ

’আল্লাহ! এরাই আমার আহেল বাইত।

মহানবী (সা.) উপিরউক্ত চারজনেক সােথ িনেয় েয ঐ েদায়া কেরিছেলন তা সহীহ মুসিলম শরীেফর হাদীস েথেক প্রমািণত।
অথচ এই সময় মহানবী (সা.)-এর পিরবাের অন্যান্য স্ত্রীও উপস্িথত িছেলন। িকন্তু মহানবী (সা.) তাঁেদর আর কাউেক

সােথ েননিন।



আহেল বাইেতর সম্মান ও মর্যাদার কথা এই স্বল্প পিরসের বর্ণনা করা অসম্ভব। স্বয়ং আল্লাহ তাআলাই নবীর আহেল
বাইেতক পুতপিবত্র করার কথা েঘাষণা কেরেছন।

হাদীস শরীেফ আহেল বাইেতর সম্মান ও মর্যাদা িনেয় অেনক বর্ণনা এেসেছ। িবখ্যাত হাদীেস সাকালাইন-এ বলা হেয়েছ :
‘আিম  েতামােদর  কােছ  অতীব  গুরুত্বপূর্ণ  দুিট  মূল্যবান  বস্তু  েরেখ  যাচ্িছ।  একিট  হেলা  আল্লাহর  িকতাব  আল-
কুরআন এবং অন্যািট হেলা আমার আহেল বাইত। এ দুিট িজিনস হাউেজ কাউসাের আমার সােথ িমিলত না হওয়া পর্যন্ত কখনও
পরস্পর  েথেক  িবচ্িছন্ন  হেব  না।’  িনর্ভরেযাগ্য  হাদীসগ্রন্থসমূেহ  এ  হাদীসিট  মুতাওয়ািতর  সূত্ের  বর্িণত

হেয়েছ।  এই  হাদীস  অনুসাের  আল-কুরআেনর  েয  রকম  গুরুত্ব  েতমিন  আহেল  বাইেতরও  গুরুত্ব  প্রিতভাত  হয়।

আেরকিট  সহীহ  হাদীেস  বর্িণত  হেয়েছ  :  ‘মেন  েরখ।  আমার  আহেল  বাইত  হেলা  নূেহর  তরীসদৃশ,  েয  এেত  আেরাহণ  করেব  েস
(মুক্িত পােব আর েয এর েথেক দূের সের যােব েস ধ্বংস হেয় যােব।’ (দ্রষ্টব্য : মুসতাদরাক-ই হািকম

একবার ইমাম আহমাদ ইবেন হাম্বল (রহ.)-েক তাঁর পুত্র িজজ্ঞাসা কেরিছেলন, ‘উম্মেতর মধ্েয কারা শ্েরষ্ঠ িছেলন।’
জবােব  ইমাম  আহমাদ  উত্তর  েদন,  ‘আবু  বকর,  উমর,  উসমান।’  তাঁর  পুত্র  আবার  িজজ্েঞস  কেরন,  ‘আলী  ইবেন  আিব  তািলেবর
ব্যাপাের কী বেলন?’ তখন ইমাম আহমাদ জবাব েদন, ‘িতিন (আলী) েতা আহেল বাইেতর অন্তর্ভুক্ত, তাঁর সােথ অন্য কােরা

(তুলনা হয় না।’ (দ্রষ্টব্য : আল-কুন্দুজী আল-হানাফী প্রণীত ইয়ানািবউল মাওয়াদ্দাহ


